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গুচ্ছ পদ্ধতি বহাল চাই

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু  শিক্ষার্থীর জন্য ভর্তি পরীক্ষার মতো
গুরুত্বপূর্ণ  বিষয় আর হয়তো কিছু  হতে পারে না। দীর্ঘ  ৩ থেকে ৫ মাসের
কঠোর অধ্যবসায়ের পরও অনেক শিক্ষার্থী তার কাক্সিক্ষত পাবলিক
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না।

৪টি স্বায়ত্তশাসিত এবং কয়েকটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ  থেকে গুচ্ছ পদ্ধতির
মাধ্যমে একক ভর্তি পরীক্ষা চালু করেছিল। এর ফলে একজন পাবলিক
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু  শিক্ষার্থীর অর্থ , শ্রম ও সময় সাশ্রয় হচ্ছিল। যেহেতু
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু  শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই দরিদ্র
মেধাবী, সেহেতু  স্বতন্ত্র ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে গুচ্ছ পদ্ধতি তাদের
অর্থ নৈতিক চাপ অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছিল।

তবে গুচ্ছ পদ্ধতি কিছু টা জটিল এবং ঝামেলাপূর্ণ  হওয়ায় ২৪-২৫
শিক্ষাবর্ষ  থেকে আমরা নানান মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি যে, এই পদ্ধতি আর
বহাল থাকছে না। গুচ্ছভুক্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয়Ñ যেটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম প্রধান ছিল;
পাশাপাশি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী
বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র
পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।



এতে আমরা স্পষ্ট অনুমান করতে পারি, ভর্তিচ্ছু  শিক্ষার্থীদের অর্থ , শ্রম
এবং সময় কিভাবে ব্যয় হবে এবং দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের কী পরিমাণ
সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই, অতি শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জু রি
কমিশনের উচিত সবাই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রশাসনের
সঙ্গে আলোচনা করে গুচ্ছ পদ্ধতিটি সংস্কার করে এটি বহাল রাখা।
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